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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
মানিক রচনাসমগ্র 8 ܓ
সাধনা চুপ করে ভাবে। সুমতি কথা পালটে বলে, প্রভাতবাবুকে আগেই ধমকে দেওয়া উচিত। পাড়ার লোক ডাকতে গেলে রাখালবাবুর আসা চাই। কিন্তু। রাখালবাবুকে বলবেন। রাখাল মেলামেশা করে পাড়ার লোকের সঙ্গে কিন্তু হাঙ্গামার ব্যাপাবে সে মাথা গলাবে এটা সে এখনও বিশ্বাস করতে পারে না।
সাধনা সোজা গিয়ে হাজির হয় মল্লিকদের বাড়ি। সময় অসময় খেয়াল থাকে না।
শোভা রাধছিল। প্রভা বলে, আসুন, আসনু। এমন সকালবেলা হঠাৎ ? রান্না নেই ? দুটি লোকের আবার বান্না। শোভা কই ? মেজো বউ বলে, রাঁধছে বুঝি। বসুন না দিদি ? বীবেনবাবুর বউ আপনার খুব প্রশংসা করে। সাধনা হেসে বলে, প্ৰশংসা মানে নিন্দা তো ? আমি শোভাকে একটু ডেকে নিতে এসেছি।
शंना ? प्रद्भकष्ट्र शैी ििफ्रें ? সাধনা নির্বিবাদে মিছে কথা বলে, একটা খাবার করেছি, একটু চোখে আসবে। চালাক কম নয়। সাধনা। অন্য কারণে ডাকলে হয়তো প্ৰভারাও কেউ সঙ্গে যেত, এমনিই যেত। কিন্তু খাবার খেতে যখন শোভাকে একলা ডাকা হয়েছে, আর কেউ যাবে না জানা কথা, নিরিবিলি সে কথা কইবার সুযোগ পাবে শোভার সঙ্গে।
খাবার অবশ্য সে আনতে দেয় শোভার জন্য। ময়রা দোকান থেকে তৈবি খাবার ; বলে, খাবার খেতে ডাকিনি। কিন্তু, তোমার বিয়ের কথা বলতে ডেকেছি। আমার কাছে লুকোবে না কিছু। লজ্জা করবে না।
শোভা মুখ বুজে থাকে। তুমি চাও না তো এ বিয়ে হােক ? শোভা একটুখানি মাথা নাড়ে। না-চাওয়াটা যেন তার তেমন জোরালো নয় ! সত্যিই চাও না, না, শুধু একটু অনিচ্ছার ব্যাপার ? যদি ঠেকানো যায় ভালোই, না গেলে আর উপায় কী-এ রকম ভাব নয় তো তোমার ? চুপ করে থেকে না ভাই, স্পষ্ট করে কথা কও।
চাই না তো। আমি মানুষ না ? সাধনা খুশি হয়ে বলে, মানুষ যদি তো চুপচাপ আছ কেন ? স্পষ্ট জানিয়ে দাও এ সব জোরজবরদস্তি চলবে না। তুমি না চাইলে কেউ বিয়ে দিতে পারে তোমার ? বাইশ বছর বয়স হয়েছে, এমনিতেই তো তুমি স্বাধীন, আইন দিয়ে তুমি বিয়ে ঠেকাতে পাের। সকলে রেগে যাবে, বাড়িতে অশান্তি হবে, এ ভয়েই যদি মুখ বুজে থাক, তবে আর তুমি মানুষ রইলে কীসে ? একটা বিপদ ঠেকাবে, সে জন্য ঝঞ্ঝাট পোয়াবে না ?
শোভার মুখে একটা নিরূপায় হতাশার ভাব দেখা দেয়। একবার সে চোখ তুলে তাকায়। ছোটাে একটি নিশ্বাস ফেলে।
আপনারা বুঝছেন না। সুমতিদিও খালি এই কথা বলছে। জোর করে তো বিয়ে দিচ্ছে না। তবে তুমি ভাবিছ কেন ? মুখ ফুটে জানিয়ে দাও, বিয়ে বন্ধ হয়ে যাবে। আপনি বুঝবেন না। মুখ ফুটে কী জানাব ? কী বলব বাবাকে দাদাকে ? আমার যে কিছু বলার 6र्नेझैं।
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